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ঐশী  গ্রন্থ  িহেসেব  দাবীকৃত  সকল  গ্রন্েথর  মধ্েয  একমাত্র  েকারআন  মজীেদরই  ঐিতহািসক  প্রামাণ্যতা  রেয়েছ।
অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)ই েয ঐশী িকতাব িহেসেব দাবী কের এ িকতাব মানুেষর সামেন েপশ কেরেছন - এ িবষেয়

েকােনারূপ ঐিতহািসক িবতর্ক বা সংশয় েনই।

েয সব (অমুসিলম) পণ্িডত-গেবষক হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)েক আল্লাহর নবী বেল মেন কেরন না, বরং িবরল প্রিতভাধর
মহাজ্ঞানী  বেল  মেন  কেরন  তাঁরা  স্বাভািবকভােবই  েকারআন  মজীদেক  আল্লাহর  িকতাব  বেল  মেন  কেরন  না;  তাঁরা  এ
মহাগ্রন্থেক  স্বয়ং  হযরত  মুহাম্মাদ  (ছ্বাঃ)  কর্তৃক  রিচত  বেল  মেন  কেরন।  িকন্তু  তাঁেদর  মধ্েয  এ  ব্যাপাের
দ্িবমত  েনই  েয,  বর্তমােন  প্রচিলত  েকারআন  মজীদই  হযরত  মুহাম্মাদ  (ছ্বাঃ)-এর  েরেখ  যাওয়া  িকতাব;  এ  িকতাব
পরবর্তীকােল  েকউ  রচনা  কের  তাঁর  ওপর  নািযলকৃত  িকতাব  বেল  চািলেয়  েদয়  িন।  তাছাড়া  সারা  দুিনয়ায়  এ  গ্রন্েথর
একিটই  মাত্র  সংস্করণ  প্রচিলত  আেছ।  েকাথাও  যিদ  েকােনা  মুদ্রেণ  েকােনারূপ  সামান্যতম  ছাপার  ভুলও  ঘেট,  েতা
সােথ সােথ েকউ না েকউ েস ভুল িনর্েদশ কেরন এবং পূর্ব েথেক চেল আসা মুছ্ব্হাফ্ (েকারআন মজীেদর কিপ)-এর সােথ

িমিলেয় িনেয় তা সংেশাধন কের েনয়া হয়।

সর্বসম্মত মত অনুযায়ী, েকারআন মজীদ দীর্ঘ েতইশ বছের অল্প অল্প কের নািযল হয় এবং যখন যেতাটুকু নািযল হয় সােথ
সােথই  তা  িলিপবদ্ধ  ও  সমকালীন  বহু  মুসলমান  কর্তৃক  মুখস্ত  করা  হয়।  িকন্তু  েয  ধারাক্রেম  তা  নািযল  হয়  হযরত
মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর িনর্েদশক্রেম তা েথেক িভন্ন এক িবন্যােস গ্রন্থাবদ্ধ ও মুখস্ত করা হয়। যখনই েকােনা
সূরাহ্ বা আয়াত নািযল্ হয় তখনই িতিন তাঁর ওয়াহী েলখকেদরেক ও অন্যান্য ছ্বাহাবীেক জািনেয় েদন েয এ সূরাহ্ বা

আয়ােতর অবস্থান ইিতপূর্েব নািযলকৃত েকান্ সূরাহ্ বা েকান্ আয়ােতর আেগ বা পের হেব।

েকারআন মজীদ এ িবন্যােসই েলখা হয়, ছ্বাহাবীগণ মুখস্ত কেরন এবং হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) ও তাঁর ছ্বাহাবীগণ



েতলাওয়াত্ কেরন। এভােব দীর্ঘ েতইশ বছের এ কাজ সমাপ্ত হয়। হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর ইন্েতকােলর প্রায় িতন
মাস  আেগ  িবদায়  হজ্েবর  সময়  েকারআন  মজীেদর  সর্বেশষ  আয়াত  নািযল  হয়  এবং  সােথ  সােথই  পুেরা  েকারআন  মজীদ

িলিখতভােব  ও  শত  শত  হােফয্  ছ্বাহাবীর  স্মৃিতেত  অিভন্ন  িবন্যােস  গ্রন্থাকাের  সংকিলত  ও  সংরক্িষত  হয়।

েকারআন  মজীদ  িলিপবদ্ধকরেণর  কাজ  হযরত  মুহাম্মাদ  (ছ্বাঃ)-এর  নবুওয়াতী  িযন্েদগীর  শুরুেতই  মক্কাহ্  নগরীেতই
শুরু  হয়।  তখন  ছ্বাহাবীেদর  মধ্েয  যারা  েলখাপড়া  জানেতন  তাঁরা  যখনই  েকারআন  মজীেদর  েকােনা  সূরাহ্  বা  আয়াত
নািযল  হেতা  তখনই  হযরত  মুহাম্মাদ  (ছ্বাঃ)-এর  িনর্েদিশত  অবস্থান  অনুযায়ী  িলেখ  রাখেতন।  ফেল  এর  িবন্যােস
মুহূর্েতর জন্যও েকােনারূপ িবশৃঙ্খলা েদখা েদয় িন, েকবল ধীের ধীের এর আয়তনই বৃদ্িধ েপেয়েছ। হযরত মুহাম্মাদ
(ছ্বাঃ)  মক্কাহ্  নগরীেত  থাকাকােলই  েয  ছ্বাহাবীগণ  িলিখত  েকারআন  পাঠ  করেতন  এমন  সুিনর্িদষ্ট  তথ্য  ও

দৃষ্টান্তও  রেয়েছ।

হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) মক্কাহ্ েথেক মদীনায় িহজরত করার পর স্বাভািবকভােবই েকারআন মজীেদর আয়তন ক্রমান্বেয়
বৃদ্িধ েপেত থােক। আর  েসই  সােথ েসখােন েকারআন মজীদ িলিপবদ্ধকরণ ও  মুখস্তকরেণর কার্যক্রম ব্যাপকিবস্তৃত
রূপ  লাভ  কের।  িবেশষ  কের  হযরত  মুহাম্মাদ  (ছ্বাঃ)  তাঁর  ছ্বাহাবীেদরেক  িলখন-পঠন  িশক্ষা  েদয়ার  জন্য  িবেশষ
ব্যবস্থা গ্রহণ কেরন; এমনিক ছ্বাহাবীেদরেক িলখন-পঠন িশক্ষা েদয়ার িবিনমেয় িতিন যুদ্ধবন্দীেদরেক মুক্ত কের
েদয়ার  কার্যক্রমও  গ্রহণ  কেরন।  আর  এভােব  েয  সব  ছ্বাহাবী  েলখাপড়া  িশক্ষা  কেরন  তাঁেদর  এ  অক্ষরজ্ঞান  কােজ
লাগাবার প্রধান ক্েষত্র,  বরং বলা চেল েয,  একমাত্র ক্েষত্র িছেলা েকারআন মজীদ কিপকরণ ও তা েথেক েদেখ েদেখ

পাঠকরণ। এই সােথ মুখস্তকরেণর কার্যক্রম অিধকতর ব্যাপকভােব চলেত থােক।

রাসূেল  আকরাম  হযরত  মুহাম্মাদ  (ছ্বাঃ)-এর  জীবদ্দশায়  যারা  েকারআন  মজীদ  িলিপবদ্ধকরেণর  কাজ  করেতন  তাঁেদরেক
“কােতেব  ওয়াহী”  বলা  হেতা;  িবিভন্ন  সূত্ের  এ  ধরেনর  ৪৫  জন  কােতেব  ওয়াহী  ছ্বাহাবীর  নাম  সুিনর্িদষ্টভােব
উল্েলখ পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর জীবদ্দশায়ই পুেরা েকারআন মুখস্ত কেরিছেলন এমন ২৩ জন ছ্বাহাবীর নাম উল্েলখ

আেছ।

ফলতঃ  অত্যন্ত  স্বাভািবকভােবই  হযরত  মুহাম্মাদ  (ছ্বাঃ)-এর  ইন্েতকােলর  পর  িকছুিদেনর  মধ্েযই  পুেরা  েকারআন
মুখস্তকারী  ছ্বাহাবীর  সংখ্যা  শত  শত  জেন  দাঁড়ায়।  অতঃপর  পুেরা  েকারআন  মুখস্তকারীেদর  সংখ্যা  প্রিতিনয়ত
বৃদ্িধ  েপেত  থােক।  এভােব  চলেত  থােক  এবং  তৃতীয়  খলীফাহর  যুগ  পর্যন্ত  পুেরা  েকারআন  মুখস্তকারী  (হােফেয

েকারআন)-এর  সংখ্যা  হাজার  হাজাের  উপনীত  হয়।

এখােন  একিট  প্রিণধানেযাগ্য  িবষয়  এই  েয,  রাসূেল  আকরাম  হযরত  মুহাম্মাদ  (ছ্বাঃ)  েয  পুেরা  েকারআন  মজীদ
িলিপবদ্ধ কিরেয় েরেখ িগেয়িছেলন এ ব্যাপাের েকােনারূপ দ্িবমত বা িবতর্ক েনই। এমতাবস্থায় তাঁর েরেখ যাওয়া
মুছ্বহাফ্  (েকারআেনর  কিপ),  ছ্বাহাবীগেণর  অেনেকর  িলিখত  ব্যক্িতগত  মুছ্বহাফ্  এবং  তাঁর  জীবদ্দশায়  পুেরা
েকারআন  মুখস্তকারী  হােফযগেণর  েহফয  িমিলেয়  পুেরা  েকারআন  মজীদ  তাঁর  ইন্েতকােলর  পের  সােথ  সােথ  সর্েবাচ্চ
পর্যােয়র মুতাওয়ািতর্ সূত্ের পরবর্তী েলাকেদর কােছ কােছ েপৗঁেছ যায় - েয ব্যাপাের িবন্দুমাত্র সন্েদেহর
বা  দ্িবমেতর  অবকাশ  েনই।  শুধু  তা-ই  নয়,  রাসূলুল্লাহর  (ছ্বাঃ)  ইন্েতকাল-পরবর্তী  েলাকেদর  কােছ  তাঁর  েরেখ
যাওয়া পুেরা েকারআন িনর্ভুলভােব েপৗঁছার ব্যাপাের ছ্বাহাবীেদর মধ্েয েয মৈতক্য (ইজমা‘) িছেলা - এ ব্যাপাের



সামান্যতম  সন্েদহ  করার  মেতাও  েকােনা  অকাট্য  তথ্য  পাওয়া  যায়  না।  এ  ইজমা‘র  কারেণই,  খুবই  অল্প  সমেয়র  মধ্েয
পুেরা  েকারআন  মুখস্তকারী  হাজার  হাজার  হােফেয  েকারআন  গেড়  ওেঠন,  অথচ  েকারআেনর  পাঠ  (text)  সম্পর্েক  তাঁেদর

মধ্েয সামান্যতমও মতপার্থক্য সৃষ্িট হয় িন।

েকারআন মজীেদর মূল প্রামাণ্যতা অর্থাৎ এ িকতাব েয হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) মানুেষর সামেন েপশ কের েগেছন -
এটা  একটা  সর্বজনস্বীকৃত  অকাট্য  সত্য।  িকন্তু  এেত  হযরত  মুহাম্মাদ  (ছ্বাঃ)-এর  জীবদ্দশায়  তাঁর  ইচ্ছায়  বা
অিনচ্ছায়  অথবা  তাঁর  ইন্েতকােলর  পের,  িকছু  সংেযাজন-িবেয়াজন  হেয়েছ  িকনা  -  এ  মর্েম  ইসলাম-িবেরাধী
প্রাচ্যিবদগেণর  অেনেকর  ও  খৃস্টান  িমশনারীেদর  পক্ষ  েথেক  মুসলমানেদর  মেন  সংশয়  সৃষ্িটর  েচষ্টা  করা  হয়।
অর্থাৎ  ‘আক্বাএেদর  প্রাথিমক  আেলাচনায়  যখন  েকারআন  মজীদ  বােদ  অন্য  সমস্ত  ধর্মীয়  গ্রন্েথর  প্রামাণ্যতা  ও
গ্রহণেযাগ্যতা িবচারবুদ্িধর রােয় বািতল হেয় যায় তখন তাঁেদর অেনেক স্বীকার কেরন েয, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)
আল্লাহর  নবী  এবং  েকারআন  মজীদ  আল্লাহর  িকতাব।  তেব  সােথ  সােথ  তাঁরা  েকারআন  মজীেদ  অল্প  হেলও  িকছু  িবকৃিত

সািধত হেয়েছ বেল দাবী কেরন। তাই এ িবষয়িটর ওপর িকছুটা আেলাকপাত করা প্রেয়াজন।

এ ক্েষত্ের প্রথম িবেবচ্য িবষয় হচ্েছ, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় েকারআন মজীেদ তাঁর ইচ্ছায় বা
অিনচ্ছায় েকােনারূপ হ্রাস-বৃদ্িধ বা িবকৃিত আেদৗ সম্ভব িছেলা িকনা।

এ িবষেয় সংক্েষেপ বলেত হয় েয, শুধু হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)ই নন, বরং সকল নবী-রাসূলই (‘আঃ) িছেলন সকল প্রকার
পাপ ও অজ্ঞতাপ্রসূত কথেনর অপরাধ েথেক মুক্ত। িবচারবৃদ্িধর দৃষ্িটেত, েকােনা নবীর পক্েষ গুনাহ্ করা ও ভুল
কথা  বলা  অসম্ভব  এবং  তাঁেদরেক  গুনাহ্  ও  ভ্রান্ত  কথন  েথেক  রক্ষা  করা  আল্লাহ্  তা‘আলার  জন্য  যরূরী।  কারণ,
অন্যথায় মানুেষর মন একজন নবীেক নবী বেল প্রত্যেয়র অিধকারী হেত পারেতা না এবং েস ক্েষত্ের নবীর ব্যাপাের
তােদর  জন্য  আল্লাহর  হুজ্জাত্  পূর্ণ  হেতা  না।  ফেল  তারা  নবীেক  নবী  িহেসেব  মেন  করেত  না  পারার  কারেণ

প্রত্যাখ্যান  করায়  শাস্িতেযাগ্য  হেতা  না।

অবশ্য অেনেক মেন কেরেছন েয, েকারআন মজীেদর কতক আয়াত েথেক কেয়ক জন নবী (‘আঃ) গুনাহ্ কেরিছেলন বেল প্রমািণত
হয়। িকন্তু আসেল তাঁরা ঐ সব আয়ােতর সিঠক তাৎপর্য বুঝেত পােরন িন।

নবী-রাসূলগেণর  (‘আঃ)  পাপমুক্ততা  (‘ইছ্ব্মাতুল্  আম্িবয়া’)  একিট  পূর্ণাঙ্গ  আেলাচ্য  িবষয়।  এ  িবষেয়  আমার]
প্রণীত জীবন িজজ্ঞাসা গ্রন্েথ িবচারবুদ্িধর আেলােক সংক্েষেপ ও রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) আহেল বাইত্ ও িবিবগণ
গ্রন্েথ অেপক্ষকৃত িবস্তৃতভােব আেলাচনা করা হেয়েছ এবং িবচারবুদ্িধ ও েকারআেনর আেলােক পূর্ণাঙ্গ আেলাচনার
লক্ষ্েয  নবী-রাসূলগেণর  (‘আঃ)  পাপমুক্ততা  শীর্ষক  গ্রন্থ  প্রণয়েনর  কােজ  হাত  েদয়া  হেয়েছ;  এ  গ্রন্েথর
সংক্িষপ্ত  প্রাথিমক  পাণ্ডুিলিপ  অেনক  আেগই  প্রস্তুত  হেয়েছ;  আল্লাহ্  তা‘আলা  তাওফীক্ব্  িদেল  এিটর

[পূর্ণতািবধান  কের  পাঠক-পািঠকােদর  সামেন  হািযর  করা  হেব।

:িবেশষভােব রাসূেল আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) সম্বন্েধ েকারআন মজীেদ এরশাদ হেয়েছ

আর  িতিন  প্রবৃত্িত  েথেক  েকােনা  কথা  বেলন  না;  তা  (িতিন  যা  িকছু  বেলন  তা)  তাঁর  িনকট  প্রত্যােদশকৃত  ওয়াহী“
(ব্যতীত আর িকছুই নয়।” (সূরাহ্ আন্-নাজম: ৩-৪



এখােন ওয়াহী বলেত েকারআেনর আয়াত িহেসেব েপশকৃত কথা এবং নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর িশক্ষা ও তথ্যমূলক েয েকােনা]
কথাই  শািমল  রেয়েছ।  এর  মধ্েয  েকারআেনর  আয়াত  হচ্েছ  েতলাওয়াত্েযাগ্য  বা  পঠনীয়  ওয়াহী  এবং  অন্যান্য  বক্তব্য
হচ্েছ েতলাওয়াত বিহর্ভূত ওয়াহী - যার মূল তাৎপর্য আল্লাহর পক্ষ েথেক নািযলকৃত হেলও তার বাক্য ও শব্দচয়ন

[স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর।

বস্তুতঃ  আল্লাহ্  তা‘আলা  যােক  নবুওয়ােতর  দািয়ত্ব  িদেয়  পািঠেয়েছন  িবচারবুদ্িধর  দৃষ্িটেত  এটা  এেকবােরই
অসম্ভব  েয,  িতিন  স্বয়ং  আল্লাহর  কালােম  পিরবর্তন  সাধেনর  মেতা  ধৃষ্টতার  পিরচয়  িদেত  সাহসী  হেবন।  আল্লাহ্
তা‘আলার  শা’েন  যারা  ধৃষ্টতার  পিরচয়  েদয়  এবং  ধৃষ্টতাবশতঃ  তাঁর  নােম  িমথ্যা  বেল  তােদর  এ  দুঃসাহিসক  কােজর
িপছেন অন্যতম প্রধান কারণ হচ্েছ আল্লাহ্ তা‘আলার পিরচেয়র সােথ সিঠকভােব পিরিচত না থাকা এবং তাঁর অস্িতত্ব
ও গুণাবলী সম্বন্েধ অস্পষ্ট ধারণার অিধকারী হওয়া। সুতরাং আল্লাহ্ তা‘আলার সােথ সরাসির সম্পর্েকর অিধকারী
একজন  নবীর  পক্েষ  এরূপ  ধৃষ্টতার  প্রশ্নই  ওেঠ  না।  অতএব,  রাসূলুল্লাহ্  (ছ্বাঃ)-এর  পক্ষ  েথেক  ইচ্ছাকৃতভােব

েকারআন মজীেদ েকােনারূপ হ্রাস-বৃদ্িধ বা িবকৃিত সাধেনর কথা কল্পনাও করা যায় না।

এরপরও যিদ আমরা তর্েকর খািতের ধের েনই েয, েযেহতু নবীও ইচ্ছাশক্িত এবং স্বাধীনতা ও এখিতয়ােরর অিধকারী একজন
মানুষ  েসেহতু  তাঁর  পক্েষ  েকােনা  না  কারেণ  আল্লাহর  কালােম  পিরবর্তন  সাধেনর  িচন্তা  করা  অসম্ভব  নয়,  েস

?ক্েষত্ের  আল্লাহ্  তা‘আলা  িক  তাঁেক  তা  করার  সুেযাগ  েদেবন

বস্তুতঃ  স্বয়ং  আল্লাহ্  তা‘আলা  যােক  নবী  িহেসেব  পািঠেয়েছন  এবং  েলােকরা  িবচারবুদ্িধর  আেলােক  তাঁর  অতীত
জীবনাচরণ  পর্যােলাচনা  কের  তাঁেক  নবী  িহেসেব  েমেন  েনয়ার  এবং  তাঁর  পক্ষ  েথেক  েকারআন  িহেসেব  উপস্থািপত
বক্তব্যেক আল্লাহর পক্ষ েথেক নািযলকৃত িকতাব িহেসেব গ্রহণ কের েনয়ার পের িতিন যিদ তােত রদবদল কেরন এবং এর
ফেল েলােকরা েহদায়াত্ েথেক বঞ্িচত হয় তাহেল তােদরেক েস পথভ্রষ্টতা েথেক রক্ষা করার উপায় কী? এরূপ অবস্থায়
েতা  েলাকেদরেক  পাকড়াও  করা  আল্লাহ্  তা‘আলার  ন্যায়িবচারক  ৈবিশষ্ট্েযর  বরেখলাফ  হেব।  সুতরাং  িবচারবুদ্িধর
দাবী  হচ্েছ  এই  েয,  নবী  যিদ  স্েবচ্ছায়  তােত  েকােনা  পিরবর্তন  সাধন  করেত  উদ্েযাগী  হন  তাহেল  স্বয়ং  আল্লাহ্
তা‘আলার দািয়ত্ব হচ্েছ এেত হস্তক্েষপ করা এবং েকারআেন িবকৃিতসাধন প্রিতহত করা। স্বয়ং েকারআন মজীদও এ কথাই

:বলেছ, এরশাদ হেয়েছ

আর িতিন যিদ আমার নােম (িনজ েথেক) কতক কথা বেলন তাহেল অবশ্যই আিম তাঁর ডান হাত ধের েফলেবা (তাঁেক পাকড়াও“
করেবা),  এরপর  অবশ্যই  তাঁর  গর্দান  েকেট  েফলেবা  (ঘাড়  মটেক  েদেবা/  অপমৃত্যু  ঘটােবা)।”  (সূরাহ্  আল্-

(হাক্ব্ক্বাহ্:  ৪৪-৪৬

অর্থাৎ  আল্লাহ্  তা‘আলার  পক্ষ  েথেক  স্বয়ং  নবী  করীম  (ছ্বাঃ)েক  ইচ্ছাকৃতভােব  েকারআেন  িবকৃিতসাধেনর  েকােনা
সুেযাগ েদয়ার প্রশ্নই ওেঠ না। কারণ, তাহেল আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক েকারআন নািযেলর উদ্েদশ্যই ভণ্ডুল হেয়

েযেতা।

হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর পক্ষ েথেক অিনচ্ছাক্রেম বা ভুলক্রেমও েকারআন মজীেদ িকছু হ্রাস-বৃদ্িধ করা
সম্ভব িছেলা না। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক মানুেষর কােছ স্বীয় বাণী েপৗঁছােনার িপছেন েয উদ্েদশ্য
িনিহত তা বাস্তবায়েনর লক্ষ্েয এ ধরেনর ভ্রান্িত েথেক নবীেক রক্ষা করা স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলারই দািয়ত্ব এবং



এ কাজ তাঁর জন্য খুবই সহজ।

েকারআন মজীেদর েয েকােনা সূরাহ্ বা আয়াত নািযল্ হওয়ার সােথ সােথ তা িনর্ভুলভােব স্মরেণ রাখার জন্য হযরত
রাসূেল  আকরাম  (ছ্বাঃ)  খুবই  যত্নবান  িছেলন  এবং  পােছ  সামান্যও  ভুল  না  হয়  েস  জন্য  িতিন  উদ্িবগ্ন  িছেলন।  এ
কারেণ িতিন তা মুখস্ত করার জন্য দ্রুত (এবং িনঃসন্েদেহ বার বার) তা েতলাওয়াত্ করেতন। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা এ
ব্যাপাের তাঁেক উদ্িবগ্ন হেত ও তাড়াহুড়া করেত িনেষধ কেরন এবং জািনেয় েদন েয, িতিন যােত ভুেল না যান স্বয়ং

:আল্লাহ্ তা‘আলাই তার িনশ্িচত ব্যবস্থা গ্রহণ কেরেছন। এরশাদ হেয়েছ

েহ  রাসূল!)  আপিন  এটা  (েকারআন  ও  তার  আয়াত/  সূরাহ্  মুখস্ত  করা)  দ্রুতায়েনর  জন্য  আপনার  িজহবােক  সঞ্চািলত)“
করেবন না। িনঃসন্েদেহ এর (েকারআেনর) একত্িরতকরণ (সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণ) এবং এর পাঠ (সিঠকভােব পাঠ কিরেয়
েদয়া) আমারই দািয়ত্ব। সুতরাং আিম যখন তা পাঠ করেবা তখন আপিন তার েস পােঠর অনুসরণ করুন। অতঃপর এর িবস্তািরত

(বর্ণনার দািয়ত্বও আমার।” (সূরাহ্ আল্-ক্িবয়ামাহ্: ১৬-১৯

িনঃসন্েদেহ  এখােন  স্বয়ং  আল্লাহ্  তা‘আলার  পক্ষ  েথেক  পাঠ  করার  মােন  হচ্েছ  বাতােস  েকােনা  ধরেনর  শব্দতরঙ্গ]
সৃষ্িট  না  কের  হযরত  রাসূেল  আকরাম  (ছ্বাঃ)-এর  অন্তঃকরেণ  বা  তাঁর  কােনর  মধ্েয  েকারআন  মজীদ  বা  তার
সূরাহ্/আয়ােতর উচ্চারণ সৃষ্িট করা - যা তাঁর সামেন বেস থাকা অন্য েলাকেদর পক্েষ শুনেত পাওয়া সম্ভব িছেলা

[না।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট েয, হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর পক্ষ েথেক অিনচ্ছাক্রেম বা ভুলক্রেমও েকারআন মজীেদ
িকছু হ্রাস-বৃদ্িধ করা সম্ভব িছেলা না।

িকন্তু  েকারআন  মজীেদর  িনর্ভুলতার  সপক্েষ  িবচারবুদ্িধর  সর্বজনীন  অকাট্য  দলীল  এবং  স্বয়ং  েকারআন  মজীেদর
অকাট্য  দলীেলর  সাক্ষ্য  থাকা  সত্ত্েবও  রাসূলুল্লাহ্  (ছ্বাঃ)-এর  ওফােতর  দুই  শতািধক  বছর  পের  সংকিলত  কতক
হাদীছগ্রন্েথ  উল্েলখকৃত  েকােনা  না  েকােনা  স্তের  কম  সূত্ের  বর্িণত  কতক  (খবের  ওয়ােহদ)  হাদীেছর  িভত্িতেত
অেনেক মেন কেরন েয,  েকারআন মজীেদ নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর অিনচ্ছাকৃত ভুেলর কারেণ িকছু িকছু রদবদল হেয় থাকেত

পাের।

কতক  পশ্িচমা  প্রাচ্যিবদ  েজেনবুেঝ  সত্য  েগাপন  করার  লক্ষ্েয  এবং  কতক  মুসলমান  ‘ইলমী  েযাগ্যতায়  ঘাটিত  ও
ত্রুিটর  কারেণ  এ  ধরেনর  সন্েদহেক  গুরুত্ব  িদচ্েছন।  পশ্িচমা  প্রাচ্যিবদগণ  ভােলাভােবই  জােনন  েয,  েকারআন
মজীদেক েকউ িবকৃত করেত পাের িন। কারণ, মানবজািতর ইিতহােস সর্েবাচ্চ মুতাওয়ািতর সূত্ের বর্িণত এ গ্রন্েথর
েযখােন  সকল  যুেগ  ও  সকল  েদেশ  একিটমাত্র  সংস্করণ  িছেলা  এবং  রেয়েছ  এমতাবস্থায়  রাসূলুল্লাহ্  (ছ্বাঃ)-এর
ইন্েতকােলর দুই শতািধক বছেররও পের সংকিলত হাদীছ গ্রন্থ সমূেহ েকােনা েকােনা স্তের কম সূত্ের বর্িণত (খবের
ওয়ােহদ্)  হাদীেছর  িভত্িতেত  এ  গ্রন্েথর  ওপের  িবকৃিতর  সন্েদহ  েমােটই  িবেবচনােযাগ্য  নয়,  বরং  িবচারবুদ্িধর

রােয় ঐ সব হাদীছ জাল িহেসেব পিরগিণত।

যা-ই  েহাক,  এতদসত্ত্েবও  েকারআন  মজীেদ  িবকৃিত  ঘেটেছ  বেল  ধারণা  প্রদানকারী  কতক  কল্পকািহনী  সম্পর্েক
িবশ্েলষণাত্মক  আেলাচনা  করেল  তা  েথেকও  এগুেলার  িমথ্যা  হওয়ার  িবষয়িট  অকাট্যভােব  সুস্পষ্ট  হেয়  ওেঠ।



েকােনা  েকােনা  খবের  ওয়ােহদ্  হাদীেছর  িভত্িতেত  দাবী  করা  হয়  েয,  একবার  শয়তান  েকারআন  মজীেদর  আয়ােতর  মধ্েয
মুশিরকেদর কল্িপত েদব-েদবী লাত্, মানাত্ ও ‘উযযা-র প্রশংসাসূচক দু’িট জাল আয়াত্ প্রেবশ কিরেয় েদয় এবং হযরত
রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ) িবষয়িট বুঝেত না েপের িতিন তা েতলাওয়াত্ কেরন,  পের প্রকৃত িবষয় জানেত েপের িতিন তা

েকারআন েথেক বাদ েদন।

এ ধরেনর উদ্ভট কল্পকািহনী েকারআন মজীেদর পিরচেয়র সােথ পিরিচত সুস্থ িবচারবুদ্িধর অিধকারী েকােনা মানুেষর
পক্েষ  িবশ্বাস  করা  সম্ভব  নয়।  কারণ,  আেগই  েযমন  উল্েলখ  কেরিছ,  েকারআন  মজীেদর  মেতা  সর্েবাচ্চ  মুতাওয়ািতর্
সূত্ের  বর্িণত  গ্রন্েথ  খবের  ওয়ােহদ্  বর্ণনার  িভত্িতেত  ত্রুিটিনর্েদশ  বা  সংশয়  েপাষণ  গ্রহণেযাগ্য  নয়;  এ
িবষেয়  এ  ধরেনর  বর্ণনার  কানাকিড়  মূল্য  েনই,  অন্যিদেক  এটা  কী  কের  সম্ভব  হেত  পাের  েয,  আল্লাহ্  তা‘আলা  তাঁর

?রাসূলেক (ছ্বাঃ) িবভ্রান্ত করার জন্য এভােব শয়তানেক সুেযাগ েদেবন

এতদসত্ত্েবও যিদ েকবল তর্েকর খািতের ধের েনয়া হয় েয, এ ধরেনর ঘটনা ঘটা সম্ভব, তাহেলও এ েথেক েকারআন মজীেদর
অিবকৃত  থাকার  ব্যাপাের  িবন্দুমাত্র  সন্েদহ  করার  উপায়  েনই।  কারণ,  উক্ত  বর্ণনা  অনুযায়ীও  শয়তােনর  সৃষ্ট
িবভ্রান্িত পের সংেশাধন করা হয়। অনুরূপভােব যিদ ধের েনয়া হয় েয, নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর দ্বারা অিনচ্ছাক্রেম
এেত িকছু ভুলত্রুিট প্রেবশ কের থাকেত পাের (যিদও এরূপ ভুলত্রুিট সংঘিটত হওয়ার সম্ভাবনা িবচারবুদ্িধর কােছ
গ্রহণেযাগ্য  নয়)  তাহেলও  এটা  িনঃসন্েদহ  েয,  এরূপ  ভুলত্রুিট  আল্লাহ্  তা‘আলার  পক্ষ  েথেক  সংেশাধন  করা  হেয়

থাকেব।

তেব প্রকৃত ব্যাপার হেলা নবী করীম (ছ্বাঃ) যখন েকারআন েতলাওয়াত্ কেরেছন তখন স্মৃিত েথেক আমােদর েতলাওয়ােতর
মেতা  তােত  ভুল  হওয়ার  েকােনাই  সম্ভাবনা  িছেলা  না।  কারণ,  স্বয়ং  আল্লাহ্  তা‘আলাই  তাঁেক  েকারআন  পিড়েয়  িদেতন
অর্থাৎ  যখন  েকারআন  মজীেদর  েকােনা  অংশ  নািযল  হেতা  এবং  িতিন  তা  েতলাওয়াত  করেত  চাইেতন  তখন  স্বয়ং  আল্লাহ্
িনঃসন্েদেহ এর (েকারআেনর)“ - ُــه ــهُ وَقُرْآنَ ــا جَمْعَ তা‘আলাই তাঁর কণ্েঠ তা জারী কের িদেতন। আল্লাহ্ তা‘আলা إنِ عَلَيْنَ
একত্িরতকরণ  (সংকলন  ও  গ্রন্থাবদ্ধকরণ)  এবং  এর  পাঠ  (সিঠকভােব  পাঠ  কিরেয়  েদয়া)  আমারই  দািয়ত্ব।”  বলেত  এটাই

বুিঝেয়েছন।

অন্যিদেক  হযরত  রাসূেল  আকরাম  (ছ্বাঃ)-এর  জীবদ্দশায়  অন্য  েকােনা  মানুেষর  পক্েষ  েকারআন  িবকৃত  করার  েকােনা
সুেযাগই িছেলা না। িবেশষ কের এ ধরেনর িবকৃিতর েকােনা দাবী বা এ মর্েম েকােনা বর্ণনা েনই; এ ধরেনর েকােনা
ঘটনা  ঘটেল  ইসলােমর  প্রথম  যুেগর  ইসলাম-িবেরাধীরা  তা  প্রচার  করার  সুেযাগ  হাতছাড়া  করেতা  না।  আসেল  এ  ধরেনর
অপেচষ্টার  কথা  ইসলােমর  েকােনা  দুশমেনর  মাথায়  উদয়  হেলও  কার্যতঃ  এরূপ  অপেচষ্টা  চালােনা  আেদৗ  সম্ভব  িছেলা
না। কারণ, েকাথাও েকােনা ব্যিতক্রমী আয়াত বা আয়াতাংশ বর্িণত হেল, এমনিক একিট শব্দ এিদক-েসিদক করা হেলও তা
যাচাই  করার  জন্য  হযরত  রাসূেল  আকরাম  (ছ্বাঃ)-এর  কােছ  েপশ  করা  হেতা  এবং  িতিন  তার  িমথ্যা  হওয়ার  িবষয়িট  ও
েকারআন  মজীেদর  সিঠক  পাঠ  সম্পর্েক  জািনেয়  িদেতন।  ফেল  েয  েকউই  িবভ্রান্িত  েথেক  েবঁেচ  েযেতা।  অন্যিদেক  ঐ

ব্যক্িত তার এ িমথ্যাচােরর জন্য সমােজর কােছ িচহ্িনত ও িধক্কৃত হেতা।

এ  প্রসঙ্েগ  একিট  গুরুত্বপূর্ণ  লক্ষণীয়  িবষয়  হচ্েছ  এই  েয,  েকারআন  মজীেদর  ভাষার  প্রাঞ্জলতা,  তাৎপর্েযর
সূক্ষ্মতা,  বাচনভঙ্িগ,  সািহত্িযক  মান,  জ্ঞানগর্ভতা  ও  বক্তব্েযর  পারম্পর্য  এমন  েয,  তার  মধ্য  েথেক  েকােনা



িকছু  বাদ  েদয়া  বা  তােত  িকছু  সংেযাজন  করা  কােরা  পক্েষই  সম্ভব  িছেলা  না  বা  নয়;  েকউ  তা  করেল  েকারআন  মজীেদর
ভাষার সােথ পিরিচত েয কােরা কােছই তা ধরা পেড় েযেতা। এটা েকারআন মজীেদর মু‘িজযাহর অন্যতম ৈবিশষ্ট্য।

এ প্রসঙ্েগ আেরা উল্েলখ্য েয, একিট গ্রন্থ িহেসেব েকারআন মজীদ একিট পূর্ণাঙ্গ একক (unit) - যার বক্তব্েযর
রেয়েছ  একিট  সামগ্িরক  আেবদন  এবং  একিট  বৃক্েষর  ন্যায়।  এ  সামগ্িরক  আেবদেনর  রেয়েছ  বৃক্েষর  কাণ্েডর  সােথ
তুলনীয় একিট েকন্দ্রীয় বক্তব্য এবং রেয়েছ শাখা-প্রশাখার সােথ তুলনীয় সূরাহ্ সমূহ। ফলতঃ প্রিতিট সূরাহর
েযমন েকারআন মজীেদর অংশ িহেসেব সামগ্িরক একেকর মধ্েয একিট অবস্থান রেয়েছ, েতমিন এেককিট একক িহেসেব রেয়েছ

িনজস্ব সামগ্িরকতা।

বস্তুতঃ একিট বৃক্েষর েকােনা শাখা-প্রশাখা েকেট েফলেল বা এর কাণ্েডর গােয় বাইেরর েকােনা বৃক্ষ েথেক েকেট
িনেয় আসা শাখা-প্রশাখা বিসেয় িদেল তা েয েকােনা মানুেষর পক্েষ সহেজই িচহ্িনত করা সম্ভব। একইভােব বৃক্ষিটর
েকােনা শাখা েথেক েকােনা প্রশাখা েকেট েফলেল বা বাইের েথেক আনা েকােনা প্রশাখা এর েকােনা শাখার গােয় বিসেয়

িদেল তা-ও সহেজই িচহ্িনত করা সম্ভব। েকারআন মজীেদর অবস্থাও তা-ই।

েমাট  কথা,  েকারআন  মজীেদর  প্রকৃিতগত  ৈবিশষ্ট্েযর  কারেণই  এেত  েকােনারূপ  সংেযাজন-িবেয়াজন  সম্ভব  িছেলা  না।
এরপরও হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় েকউ েস েচষ্টা করেল িবন্দুমাত্র সফল হওয়ার সম্ভাবনা িছেলা
না।  কারণ,  েকারআন  পাঠ  বা  উদ্ধৃতকরেণর  ক্েষত্ের  কােরা  কাছ  েথেক  েকােনা  ব্যিতক্রমী  িকছু  েগাচের  এেল
ছ্বাহাবীগণ অবশ্যই তা রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর েগাচের আনেতন এবং এর ফেল িবকৃিতকারী ইসলােমর দুশমন িহেসেব
িচহ্িনত ও মুসিলম সমাজ েথেক বিহষ্কৃত হেতা। [আর অমুসিলমেদর পক্ষ েথেক এ কাজ আেদৗ সম্ভব িছেলা না। কারণ, েকউ

[েকারআন বা তার েকােনা অংশই তােদর কাছ েথেক গ্রহণ করেতা না।

বস্তুতঃ  অিবকৃতভােব  েকারআন  মজীেদর  সংকলন  ও  সংরক্ষণ  িছেলা  স্বয়ং  আল্লাহ্  তা‘আলার  অকাট্য  ফয়সালাসমূেহর
িনঃসন্েদেহ এর (েকারআেনর) একত্িরতকরণ (সংকলন ও“ - ُــه ــهُ وَقُرْآنَ ــا جَمْعَ অন্যতম। আল্লাহ্ তা‘আলার েঘাষণা إنِ عَلَيْنَ
গ্রন্থাবদ্ধকরণ) এবং এর পাঠ (সিঠকভােব পাঠ কিরেয় েদয়া) আমারই দািয়ত্ব।” - েথেকই এটা সুস্পষ্ট প্রমািণত েয,
েকারআন  মজীেদর  িনর্ভুলভােব  সংকিলত  ও  গ্রন্থাবদ্ধ  হওয়ার  িবষয়িট  মানিবক  কার্যকারণ  িবিধর  ওপর  িনর্ভরশীল
িছেলা না। অর্থাৎ এটা সম্ভব িছেলা না েয, ওয়াহী িলিপবদ্ধকারীরা সম্িমিলতভােব িসদ্ধান্ত িনেয় এর িলিপর কাজ
বন্ধ  কের  েদেবন,  বা  যারা  হােফেয  েকারআন  িছেলন  তাঁরা  সম্িমিলতভােব  িসদ্ধান্ত  িনেয়  এটা  অন্যেদর  কােছ
সিঠকভােব েপৗঁছােনা েথেক িবরত থাকেবন। অর্থাৎ এটা এমন একিট িবষয় যা আল্লাহ্ তা‘আলার সৃষ্িট পিরকল্পনােক

বাস্তবায়ন ও চূড়ান্ত লক্ষ্েয উপনীত করার জন্য ঐ পিরকল্পনায়ই অিনবার্য কের রাখা হেয়িছেলা।

ফলতঃ  এ  িছেলা  এমন  একিট  িবষয়  েয  ক্েষত্ের  প্রেয়াজন  হেল  আল্লাহ্  তা‘আলা  বান্দাহর  কােজ  সরাসির  হস্তক্েষপ
করেতন। অর্থাৎ েকউ েকারআনেক িবকৃত করেত তথা এেত কম-েবশী করেত বা এর িবন্যােস পিরবর্তন করেত চাইেল িকছুেতই
আল্লাহ্  তা‘আলা  তা  করেত  িদেতন  না।  এ  িবষয়িট  আল্লাহ্  তা‘আলা  নবী  করীম  (ছ্বাঃ)-এর  উদ্েদেশ  যা  বেলেছন  -  যা

:ইিতপূর্েব উদ্ধৃত হেয়েছ - তা েথেকই প্রমািণত হয়। কারণ, িতিন নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর উদ্েদেশ এরশাদ কেরন

আর িতিন যিদ আমার নােম (িনজ েথেক) কতক কথা বেলন তাহেল অবশ্যই আিম তাঁর ডান হাত ধের েফলেবা (তাঁেক পাকড়াও“
করেবা),  এরপর  অবশ্যই  তাঁর  গর্দান  েকেট  েফলেবা  (ঘাড়  মটেক  েদেবা/  অপমৃত্যু  ঘটােবা)।”  (সূরাহ্  আল্-
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সুতরাং এটা সন্েদহাতীত েয, আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় বা তাঁর ইন্েতকােলর পের
েকােনা অবস্থায়ই কাউেক েকারআন মজীেদ িবকৃিতসাধেনর সুেযাগ িদেতন না,  বরং েকউ েচষ্টা করেল তােক ধ্বংস কের
িদেতন। অবশ্য েকােনা অমুসিলেমর পক্ষ েথেক এ ধরেনর অপেচষ্টা চলেল েস ক্েষত্ের তােক ঐশী হস্তক্েষেপর দ্বারা
প্রিতহত করা অপিরহার্য িছেলা না। কারণ,  েকােনা অমুসিলম এ  ধরেনর িবকৃিতসাধন কের একিট িবকৃত েকারআন হািযর
করেল তা মুসলমানেদর কােছ েতা নয়ই েকােনা অমুসিলেমর কােছও গ্রহণেযাগ্য হেতা না। ফেল েকারআন মজীদ সম্পর্েক
কােরা  মেনই  সন্েদহ  সৃষ্িট  হেতা  না।  কারণ,  েকােনা  গ্রন্েথ  িবকৃিত  েকবল  তখনই  প্রমািণত  হয়  যখন  অিবকৃত
গ্রন্থিট  আেদৗ  পাওয়া  যাচ্েছ  না  বেল  সর্বজনীন  িবচারবুদ্িধ  স্বীকার  কের,  অথবা  যখন  েকােনা  গ্রন্েথর  ধারক-
বাহকেদর  পক্ষ  েথেক  সিঠক  বেল  একই  গ্রন্েথর  দু’িট  সংস্করণ  হািযর  করা  হয়  এবং  উভয়  গ্রন্েথর  সূত্েরর  মধ্েয
অগ্রািধকার িনর্ণয় করা সম্ভব না হয়, অথচ দুই গ্রন্েথর বক্তব্েয িকছু পার্থক্য থােক। আর বলা বাহুল্য েয, সকল

যুেগ সমগ্র মুসিলম উম্মাহর কােছ েকারআন মজীেদর অিভন্ন সংস্করণ িছেলা এবং রেয়েছ।

তেব আমরা স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলার িসদ্ধান্ত ও হস্তক্েষেপর দৃষ্িটেকাণ েথেক না েদেখ েকবল সর্বজনীন মানিবক
দৃষ্িটেকাণ  েথেকও  যিদ  িবচার  কির  -  যা  অমুসিলমেদর  কােছও  গ্রহণেযাগ্য  -  তাহেল  েদখেত  পাই  েয,  েকারআন  মজীদ
স্বয়ং  হযরত  রাসূেল  আকরাম  (ছ্বাঃ)-এর  জীবদ্দশায়  িলিপবদ্ধকরণ  ও  সুিবন্যস্তকরেণর  এবং  মুখস্তকরেণর  মাধ্যেম
এমনভােব সংকিলত, সুিবন্যস্ত ও সংরক্িষত হয় েয, এেত েকােনারূপ ত্রুিট প্রেবশ করােনার ক্ষমতা কােরাই িছেলা
না। েতমিন তাঁর ইন্েতকােলর পেরও এর িলিখত কিপকরেণর কাজ এমন ব্যাপকতা লাভ কের এবং এর মুখস্তকারীেদর সংখ্যা
অনবরত  এমনভােব  বৃদ্িধ  েপেত  থােক  েয,  এেত  হ্রাস-বৃদ্িধ  বা  এর  িবন্যােস  পিরবর্তন  সািধত  হওয়ার  সম্ভাবনা

েকােনা  সুস্থ  িবচারবুদ্িধর  অিধকারী  মানুেষর  মাথায়ই  আসেত  পাের  না।

:আল্লাহ্ তা‘আলা এ িবষয়িটও েকারআন মজীেদ এভােব েঘাষণা কেরেছন

আর িনঃসন্েদেহ এ হচ্েছ েসই অকাট্য গ্রন্থ - যােত না পূর্ব েথেক েকােনা িমথ্যা প্রেবশ কেরেছ, না পের (তােত“
েকােনা  িমথ্যা  প্রেবশ  করা  সম্ভব)।  (কারণ,)  এ  হচ্েছ  িচরপ্রশংিসত  িচরপরমজ্ঞানী  (আল্লাহ্  তা‘আলা)  েথেক

(নািযলকৃত।”  (সূরাহ্  হা-মীম্-আস্-সাজদাহ্/  ফুছ্বছ্িবলাত্:  ৪১-৪২

(অত্র প্রবন্ধিট নূর েহােসন মিজদী িলিখত েকারআেনের পিরচয় গ্রন্থ েথেক সংকিলত)


